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পেহলা  ৈবশাখ  বাংলা  সেনর  প্রথম  িদন,  বাঙািলর  প্রােণর  উৎসব-বাংলা
নববর্ষ।  পেহলা  ৈবশাখ  আজ  শুধু  একিট  উৎসব  নয়  বরং  বাঙািলর  ঐক্য,
সংস্কৃিত  ও  নবজাগরেণর  প্রতীক।  এই  িদনিট  আমােদর  অতীতেক  স্মরণ
কিরেয়  েদয়,  বর্তমানেক  উদ্যাপন  করেত  েশখায়  এবং  ভিবষ্যেতর  জন্য
নতুন  স্বপ্ন  েদখায়।  শুধু  বাংলােদেশই  নয়,  ভারেতর  পশ্িচমবঙ্গ  ও
ত্িরপুরায়  বসবাসরত  বাঙািলরাসহ  িবশ্বজুেড়  বসবাসকারী  বাঙািলরা
পেহলা  ৈবশােখ  অত্যন্ত  উৎসবমুখর  পিরেবেশ  বাংলা  নববর্ষ  উদযাপন
কেরন। ফেল পেহলা ৈবশাখ েকবল একিট তািরখ নয়; এিট বাঙািলর সর্বজনীন
েলাকউৎসব, সংস্কৃিত ও পিরচেয়র এক অনন্য বিহঃপ্রকাশ।

বাংলা  নববর্েষর  সঙ্েগ  জিড়েয়  আেছ  প্রকৃিত,  কৃিষ  ও  মানুেষর
জীবনযাত্রার  গভীর  সম্পর্ক।  েভােরর  প্রথম  সূর্েযর  আেলায়  নতুন
বছেরর  সূচনা-এই  ধারণা  বাংলা  সেনর  একিট  িবেশষ  ৈবিশষ্ট্য।  েযখােন
িহজির  সন  চাঁেদর  িহসাব  অনুযায়ী  সন্ধ্যায়  শুরু  হয়  এবং  খ্িরষ্টীয়
সন  মধ্যরােত,  েসখােন  বাংলা  সন  শুরু  হয়  সূর্েযাদেয়র  সঙ্েগ।  তাই
েভােরর  িশিশরেভজা  বাতােস,  নতুন  সূর্যেক  বরণ  কেরই  শুরু  হয়  পেহলা
ৈবশােখর উৎসব।

এই  উৎসেবর  ইিতহাস  খুঁজেত  েগেল  িফের  েযেত  হয়  েমাগল  আমেল।
ঐিতহািসকেদর  মেত,  েমাগল  সম্রাট  আকবর  রাজস্ব  আদােয়র  সুিবধার্েথ
বাংলা সেনর প্রবর্তন কেরন। তার িনর্েদেশ রাজসভার িবিশষ্ট পারিসক
বহুিবদ্যািবশারদ, িবজ্ঞানী, জ্েযািতর্িবদ আমীর ফেতহউল্লাহ িসরাজী
স্থানীয়  েসৗর  সন  ও  আরিব  িহজির  সেনর  সমন্বেয়  একিট  নতুন  পঞ্িজকা
ৈতির কেরন। তাঁর উদ্েযােগই প্রবর্িতত এই বর্ষপঞ্িজ েথেকই সম্রাট
আকবেরর শাসনামেল ১৫৮৪ সােল এই ‘ফসিল সন’-এর প্রচলন শুরু হয়, যা
পরবর্তীেত বাংলা সন িহেসেব পিরিচিত পায়।

তেব  আজেকর  মেতা  আনন্দঘন  উৎসব  িহেসেব  পেহলা  ৈবশােখর  সূচনা  হয়িন।
একসময়  এই  িদনিট  িছল  কৃষকেদর  জন্য  খাজনা  পিরেশােধর  িদন-ভেয়র  ও
উদ্েবেগর  প্রতীক।  জিমদারেদর  ‘হালখাতা’  অনুষ্ঠােন  প্রজােদর
আমন্ত্রণ জানােনা হেতা, িমষ্িটমুখ করােনা হেতা বেট, িকন্তু েসিট
িছল একধরেনর সামািজক প্রথা, আনন্েদর নয়। সাধারণ মানুেষর কােছ এই
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িদনিট িছল দায়মুক্িতর িদন, উৎসেবর নয়।

েদশভােগর  পর  ১৯৫২  সােল  ভারত  সরকােরর  তত্ত্বাবধায়েন  বাংলা
পঞ্িজকার  সংস্কার  কাজ  শুরু  হয়,  যার  েনতৃত্েব  িছেলন  িবজ্ঞানী
েমঘনাদ  সাহা।  পের  ১৯৬৩  সােল  বাংলা  সেনর  িহসাব  িনর্িদষ্ট  করেত
বাংলা একােডমী একিট সংস্কার কিমিট গঠন কের, যার সভাপিত িছেলন ড.
মুহম্মদ শিহদুল্লাহ। অবেশেষ ১৯৮৮ সােল সরকাির ব্যবহাের খ্িরস্টীয়
সেনর  পাশাপািশ  বাংলা  সাল  েলখার  রীিত  চালু  হেল  এই  গণনা  পদ্ধিত
কার্যকর হয়।

উইিকিপিডয়ার  তথ্য  মেত,  বঙ্গাব্েদর  ১২  মােসর  নামকরণ  করা  হেয়েছ
নক্ষত্রমণ্ডেল  চন্দ্েরর  আবর্তেন  িবেশষ  কের  তারার  অবস্থােনর  ওপর
িভত্িত  কের।  জ্েযািতর্িবজ্ঞান  িবষয়ক  প্রাচীন  গ্রন্হ
সূর্যিসদ্ধান্ত  েথেক  েনওয়া  হেয়েছ  মাসগুেলার  নাম।  নক্ষত্েরর
অবস্থােনর  ওপর  িভত্িত  কের  িবশাখা  েথেক  ৈবশাখ,  জায়ীস্হা  েথেক
জ্ৈযষ্ঠ,  শার  েথেক  আষাঢ়,  শ্রাবণী  েথেক  শ্রাবণ,  ভদ্রপদ  েথেক
ভাদ্র, আশ্বায়ািন েথেক আশ্িবন, কার্িতকা েথেক কার্িতক, আগ্রায়হন
েথেক  অগ্রহায়ন,  পউস্যা  েথেক  েপৗষ,  ফাল্গুনী  েথেক  ফাল্গুন  এবং
িচত্রা  নক্ষত্র  েথেক  ৈচত্র  বােরািট  মােসর  নাম  িনর্ধারণ  করা
হেয়েছ।  এিট  প্রমাণ  কের,  বাংলা  সন  শুধু  সংস্কৃিতর  নয়,  জ্ঞান-
িবজ্ঞােনরও এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সমেয়র  পিরবর্তেন  এখন  পেহলা  ৈবশাখ  মােনই  আনন্দ,  রঙ  ও  উচ্ছ্বাস।
নগরজীবেন  এই  উৎসব  আরও  বর্িণল  ও  জাঁকজমকপূর্ণ  রূপ  িনেয়েছ।  েভাের
উদীয়মান  সূর্যেক  স্বাগত  জানােত  মানুষ  জেড়া  হয়  উদ্যান  বা  েখালা
প্রান্তের। িশল্পীরা গান পিরেবশন কেরন, নতুন বছেরর বার্তা ছিড়েয়
েদন।  লাল-সাদা  শািড়,  পাঞ্জািব-পাজামা,  ফুেলর  সাজ-সব  িমিলেয়
সৃষ্িট হয় এক অনন্য আবহ।

খাবােরর  ক্েষত্েরও  এেসেছ  নতুন  মাত্রা।  আজকাল  পান্তা-ইিলশ  েযন
পেহলা  ৈবশােখর  প্রতীক।  যিদও  ইিতহাস  বেল,  একসময়  শ্রমজীবী  মানুষ
এভােব নববর্ষ উদ্যাপন করেতন না। তােদর উৎসব িছল জীবেনর সংগ্রােম,
ধােনর  ভােত।  তবুও  এই  পান্তা-ইিলশ  আজ  বাঙািলর  ঐিতহ্েযর  অংশ  হেয়
উেঠেছ-সমেয়র সঙ্েগ গেড় ওঠা এক নতুন সংস্কৃিত।

পেহলা  ৈবশােখর  আেরকিট  গুরুত্বপূর্ণ  িদক  হেলা  এর  সর্বজনীনতা।
একসময় েয উৎসব িছল কৃষক ও ব্যবসায়ী সমােজর মধ্েয সীমাবদ্ধ, আজ তা
সমােজর  সব  স্তেরর  মানুেষর  উৎসব।  শহর-গ্রাম,  ধনী-গিরব,  সকেলই  এই



িদেন  এক  হেয়  যায়।  এমনিক  েদেশর  ক্ষুদ্র  নৃেগাষ্ঠীর  মানুষরাও
িনেজেদর ঐিতহ্য বজায় েরেখ এই উৎসেব অংশগ্রহণ কেরন।

পার্বত্য  চট্টগ্রাম  িবষয়ক  মন্ত্রণালয়  েঘাষণা  কেরেছ  পার্বত্য
অঞ্চেলর  প্রিতিট  সম্প্রদােয়র  কৃষ্িট  ও  সংস্কৃিত  জাতীয়  ঐিতহ্েযর
অংশ।  তাই  এখন  েথেক  ‘ৈবসািব’  নােম  একসঙ্েগ  নয়,  বরং  প্রিতিট
সম্প্রদায়  তােদর  িনজস্ব  রীিত  ও  স্বকীয়তায়  নববর্েষর  উৎসব  পালন
করেব।  যা  নববর্ষ  ও  ৈচত্রসংক্রান্িতেক  েকন্দ্র  কের  আেয়ািজত  হয়।
এিট  তােদর  ধর্মীয়  ও  সামািজক  জীবেনর  একিট  গুরুত্বপূর্ণ  অংশ।  এ
িদেন ক্ষুদ্র নৃেগাষ্ঠীরা তােদর সংস্কৃিত, ঐিতহ্য ও জীবনদর্শেনর
প্রকাশ ঘটায়, যা পেহলা ৈবশােখর সার্বজনীনতােক আরও সমৃদ্ধ কের।

কােলর  িববর্তেন  নববর্েষর  সােথ  সম্পর্িকত  অেনক  পুেরােনা  উৎসব
হািরেয়  েগেছ,  আবার  সংেযাগ  ঘেটেছ  অেনক  নতুন  উৎসেবর।  একসময়  ঢাকার
ঘুিড় ওড়ােনা, মুন্িসগঞ্েজর গরুর েদৗড়, েনৗকা বাইচ, ষাঁেড়র লড়াই,
েমারেগর  লড়াই,  পায়রা  ওড়ােনা,  বহুরূপী  সাজ  ইত্যািদ  গ্রামবাংলার
জনপ্িরয়  েখলা  িছল  অত্যন্ত  জনপ্িরয়।  আজ  এসেবর  অেনকটাই
িবলুপ্তপ্রায়।  তেব  চট্টগ্রােমর  বলীেখলা  বা  রাজশাহীর  গম্ভীরার
মেতা  িকছু  আঞ্চিলক  উৎসব  এখনও  িটেক  আেছ,  যা  আমােদর  ঐিতহ্যেক
জীবন্ত রাখেছ।

বর্তমােন  নগরজীবেন  পেহলা  ৈবশাখ  এক  অনন্য  জাঁকজমকপূর্ণ  রূপ  ধারণ
কেরেছ।  নববর্েষর  প্রভােত  উদীয়মান  সূর্যেক  স্বাগত  জানােনার  মধ্য
িদেয়ই  শুরু  হয়  উৎসেবর  মূল  আেয়াজন।  েভােরর  েকামল  আেলায়  উদ্যান,
েলকপাড়  িকংবা  বৃহৎ  বৃক্েষর  ছায়াতেল  মানুষ  সমেবত  হয়  নতুন  বছেরর
প্রথম সূর্যেক বরণ করেত। িশল্পীেদর কণ্েঠ েভেস ওেঠ শুভ নববর্েষর
গান, যা পিরেবশেক কের েতােল আরও প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর। এই িদেন
বাঙািলর ঐিতহ্যবাহী েপাশাক েযন উৎসেবর অন্যতম েসৗন্দর্য। তরুণীরা
লালপাড় সাদা শািড়েত েসেজ ওেঠ, হােত রিঙন চুিড়, েখাপায় ফুল, গলায়
ফুেলর  মালা  আর  কপােল  লাল  িটপ-এক  অপূর্ব  বাঙািল  রূপ।  অন্যিদেক
েছেলরা পাঞ্জািব-পাজামা িকংবা ধুিত-পাঞ্জািবেত সজ্িজত হেয় উৎসেব
েযাগ েদয়।

 



খাবােরর ক্েষত্েরও পেহলা ৈবশাখ েপেয়েছ িনজস্ব পিরিচিত। সকালেবলার
পান্তা ভাত ও ইিলশ ভাজা এখন েযন এক প্রতীকী রীিতেত পিরণত হেয়েছ।
তেব  এই  আনন্েদর  আড়ােল  একিট  উদ্েবগজনক  িদকও  রেয়েছ-ইিলশ  খাওয়ার
প্রবণতায়  অসংখ্য  জাটকা  িনধন  হচ্েছ,  যা  ভিবষ্যেতর  ইিলশ  সম্পেদর
জন্য  হুমিক।  ইিলেশর  উৎপাদন  বৃদ্িধ  ও  েটকসই  সংরক্ষেণর  লক্ষ্েয
েদেশ ৭ েথেক ১৩ এপ্িরল ২০২৬ পর্যন্ত ‘জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৬’
পািলত হচ্েছ। পাশাপািশ প্রিত বছর ১ মার্চ েথেক ৩০ এপ্িরল পর্যন্ত
দুই মাস েদেশর অভয়াশ্রমগুেলােত ইিলশসহ সব ধরেনর মাছ ধরা িনিষদ্ধ
থােক। পেহলা ৈবশােখর আনন্দ উদ্যাপেনর পাশাপািশ আমােদর সেচতন হওয়া
জরুির। জাটকা সংরক্ষেণ দািয়ত্বশীল আচরণই পাের আমােদর জাতীয় সম্পদ
ইিলশেক  রক্ষা  করেত  এবং  ভিবষ্যৎ  প্রজন্েমর  জন্য  এই  ঐিতহ্য  ধের
রাখেত।

আগামীকাল  পেহলা  ৈবশাখ  উপলক্ষ্েয  েদেশর  ভূিমহীন,  প্রান্িতক  ও
ক্ষুদ্র কৃষকেদর জন্য সরকার ‘কৃষক কার্ড’ চালু করেত যাচ্েছ। িতন
ধােপ সারা েদেশর কৃষকেদর হােত এই কার্ড তুেল েদওয়া হেব। এর আওতায়
কৃষকরা বছের আড়াই হাজার টাকাসহ িবিভন্ন সুিবধা পােবন, যা কৃষকেদর
জন্য আনন্েদর সংবাদ।

নতুন  বছেরর  প্রারম্েভ  আমােদর  প্রত্যাশা-েদশ  ও  জািতর  কল্যাণ,
মানুেষর  মধ্েয  েদশপ্েরেমর  জাগরণ  এবং  সম্ভাবনার  নতুন  দ্বার
উন্েমাচন।  িবশ্বদরবাের  বাংলােদশ  মাথা  উঁচু  কের  দাঁড়াক-এই  েহাক
পেহলা ৈবশােখর অঙ্গীকার।

 



েমা: মামুন হাসান
িসিনয়র তথ্য অিফসার
মৎস্য ও প্রািণসম্পদ মন্ত্রণালয়


